
সর্বযুেগর েনতা হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) এর যুেগাপেযািগতা
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সমেয়র পিরবর্তেনর সােথ সমাজ সভ্যতার পিরবর্তন হয়। তাই আল্লাহ তার সৃষ্িট এ মানুেষর জন্য িবিভন্ন সমেয় িবিভন্ন েদেশ, িবিভন্ন
ভাষায় নবী-রাসূল প্েররণ কেরেছন। সমেয়র পিরবর্তেনর সােথ িবিধ-িবধােনর ও পিরবর্তন কেরেছন। েযমন, নূহ (আঃ) এর অনুসারীরা এতই
শক্িতশালী িছল েয, তােদও আক্রমনাত্মক েমজায িনয়ন্ত্েরর জন্য আল্লাহ তােদরেক সর্বদা েরাজা রাখেত িনর্েদশ কেরেছন। পক্ষান্তের
হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীরা িছল তুলনামূলকভােব দূর্বল, েস জন্য তােদর মন কিঠন িনয়ম অনুসরেণর প্রেয়াজন িছলনা। হযরত
েমাহাম্মদ  (সাঃ)  এর  পূর্েব  েকান  জািতেক  যুদ্েধর  গনীমিত  দ্রব্য  দখেল  অনুমিত  েদয়া  হয়িন।  িকন্তু  হযরত  েমাহাম্মদ  (সাঃ)  এর

সমসামিয়কেদর জন্েয আল্লাহ তা ৈবধ বেল িনর্েদশ প্রদান কেরন।

তাই  আমরা  সমেয়র  এ  পিরবর্তনেক  অস্বীকার  করেত  পাির  না,  পাির  না  এগুেলােক  েঠিকেয়  রাখেত।  রাসূল  (সাঃ)  েশষ  ও  সর্বশ্েরষ্ঠ  নবী,
ইসলাম সর্বেশষ ধর্ম। েয সমেয়, েয পিরেবেশ রাসূল দুিনয়ােত এেসিছেলন সময়টা িছল “আইয়ােম জােয়িলয়াত”। িবিভন্ন রকেমর কুসংস্কার,
েগাড়ামী,  েনাংরামী,  বর্বরতা,  আরব  জািতর  মধ্েয  প্রেবশ  কেরিছল।  এরূেপ  এক  পিরেবেশ  রাসূল  (সাঃ)  েক  ইসলাম  প্রচার  করেত  হয়।  এ
ক্েষত্ের অবস্থা ও পিরেবশ অনুযায়ী অেনক সময়, অেনক িবিধ িনেষধ জাির করেত হয়, অেনক েবশী ভয়-ভীিত ও আইেনর কড়াকিড় করেত হয়। তা না

হেল বর্বর ও অসত্য মানুষেক ইসলােম আনা সম্ভব িছলনা।

উদারহণ স্বরূেপ,  মূর্িতপূজা ত্যাগ কের সদ্য ইসলাম গ্রহণ কাির মুসলমানরা প্রথম প্রথম েবশ অসুিবধার সম্মুখীন হচ্িছল। তারা
মুসলমান  হবার  পরও  ঘেরর  দরজার  উপর  েছাট  েছাট  মূর্িত  েরেখ  নামাজ  পড়েতা।  রাসূল  (সাঃ)  জানেত  েপের  বলেলন,  “েয  ঘের  েদব-েদবী  ও
মানুেষর মূর্িত থােক েস ঘের রহমেতর েফেরস্তা আেস না। ফেল মূর্িত রাখা যিদও বন্ধ হেলা,  তখন তারা এসেবর ছিব এঁেক রাখা শুরু
করেলা। এবার রাসূল বলেলন, “যারা মানুষ ও জীব-জন্তুর ছিব অংকন কের তােদর জন্য েদাজেখ কেঠার শাস্িত রেয়েছ।” এ ধরেনর আর একটা
উদারহণ হেলা, রাসূল (সাঃ) এর আর্িবভােবর পূর্েব েসখােন কন্যা সন্তানেক জীবন্ত কবর েদয়া হেতা। তৎকািলন মানবতাহীন ও বর্বর এ
সমস্যা েরােধ িতিন েঘাষণা কেরন, “যার ৩িট কন্যা অথবা ৩িট েবান বা ২িট কন্যা বা ২িট েবান থােক আর েস তােদর প্রিত স্েনহ যতœ

কের তােদর হক সম্পর্েক আল্লাহ েক ভয় কের তার জন্য েবহশত অিনবার্য।”
এভােব ইসলােমর অেনক িকছু সময় অবস্থা ও পিরেবশ অনুযায়ী প্রকাশ হেয়েছ। আজ বর্তমান এ সভ্যতার যুেগ এগুেলা হুবহু প্রেয়াগ করার

ক্েষত্ের িচন্তা ভাবনা করা দরকার। কারণ, এেত সমাজ ও সভ্যতার সােথ ধর্েমর দ্বন্দ্ব েদখা িদচ্েছ।

বর্তমান  আেলম  সমাজ  আিদ  ধ্যান-ধারনায়  বর্তমানেক  িবচার  কের  থােকন।  তারা  পুঁিথগত  জ্ঞানেক  লব্ধ  কের  পািরপার্শ্িবক  সমস্যার
সমাধােনর কথা বেলন। যা িঠক নয়। সময় ও যুেগর তাড়নােক তারা ভুেল যান। রাসূল (সাঃ) খুবই দূরদর্শী িছেলন। িতিন িনেজই তাঁর জীভেনর
প্রাথিমক  িদেক  ও  েশষভােগ  মানুেষর  েয  পিরবর্তন  েদেখিছেলন  তােতই  উপলব্িধ  কেরিছেলন  েয,  ইসলামেক  যুেগাপেযাগী  না  করেল  দ্বীন
িহসােব েরাজ েকয়ামত পর্যন্ত এটা িটেক থাকেব না। এই িনেজ বহু সংস্কার কের েগেছন এবং ভিবষ্যেতর প্রেয়াজেন এর িনর্েদশ ও িদেয়

েগেছন। তাই, যুেগাপেযাগীতা রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ। তাই িতিন সর্বযুেগর নবী ও েনতা অনুসরণীয় আদর্শ।

রাসূল (সাঃ) বেলেছন, “বস্তুত: েতামরা এমন এক যুেগ আছ যখন েতামােদর েকউ যিদ যা িনর্েদশ করা হেয়েছ তার এক দশমাংশও েছেড় েদয় তার
ধ্বংস  অিনবার্য।  িকন্তু  এর  পর  এমণ  এক  যুগ  আসেব  তখন  েতামােদর  েকউ  যিদ  যা  িনর্েদশ  করা  হেয়েছ  তার  এক  দশমাংশও  পালন  কের,  েস
িনশ্চয়ই মুক্িত পােব।” িজজ্েঞস কির েসযুগ িক আেস নাই/ তাঁর আর একটা হাদীস, “নগরবাসীর িবরুদ্েধ পল্লীবাসীর স্বাক্ষাৎ গ্রহণীয়

নয়।” এখােনও িতিন অসাধারণ সমাজ সেচতনার পিরচয় িদেয়েছন।

আজ আমরা এমন এক যুেগ বাস করিছ যা আেখরী জামানা মানুেষর বাঁচার সংগ্রাম আজ বড় কিঠন, সমেয়র দাম ও খুব েবশী। েলাকসংখ্যা বৃদ্িধ,
যুদ্ধ,  েরাগ  েশাক,  অভাব-অরটন,  েফতুনা-ফ্যাসাদ  আজ  মানুষেক  ব্যিতব্যস্ত  কের  তুলেছ।  ধর্েমর  খুঁিটনািট  সব  েমেন  চলা  সম্ভব



হচ্েছন।  তাই  আমােদর  িচন্তা-ভাবনা  করেত  হেব  মানুেষর  এ  যুগসংকেট  ধর্মেক  িকভােব  মানুেষর  কল্যােন  কােজ  লাগােনা  যায়।  কারণ
মানুেষর জন্যই েতা ধর্ম। কুষ্িটয়ার সূফী সাধক হযরত শাহ সূফী মীর মাস্উদ েহলাল (রঃ) তাই বেলিছেলন, “ইমাম মাহদী (আঃ) েবাধ হয় এ
জন্যই আসেবন। ধর্মেক যুেগাপেযাগী করেত। বহুদেল িবভক্ত মুসলমানেক এক পতাকা তুেল আনেত। ইসলােম প্রাণ সঞ্চার করেত ও মানুষেক

(শান্িত ও মুক্িতর পথ েদখােত।” (ইন্টারেনট


